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সংবাদ বিজ্ঞপ্তি									১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিল্ড/৯/২০২৫/৩৪৩
বরাবর: বার্তা সম্পাদক/ প্রধান প্রতিবেদক/ এসাইনমেন্ট এডিটর/ বিজনেস এডিটর

স্বয়ংক্রিয় টিডিএস রিফান্ড সিস্টেম চালুর পরিকল্পনা করছে এনবিআর

গতকাল ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার, ঢাকা চেম্বার অডিটরিয়ামে“নন-অ্যাডজাস্টেবল টিডিএস সংক্রান্ত নীতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা” শীর্ষক এক সংলাপ আয়োজন করেছে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন   জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। এই সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল উৎসে কর কর্তন বা টিডিএসের রিফান্ড ব্যবস্থা সহজীকরণ, স্বচ্ছতা আনয়ন, ও করপ্রদানকারীদের জন্য ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় একটি পরিপালনযোগ্য রোডম্যাপ প্রণয়নে কার্যকর সুপারিশ প্রদান করা।      
প্রধান অতিথির বক্তব্যে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, টিডিএস বিশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত একটি প্রথা হলেও বাংলাদেশে এর বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত ফল দিচ্ছে না। এর বড় কারণ হলো রিফান্ড প্রক্রিয়ার জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা অনেক সময় মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর রিফান্ডের অপেক্ষায় থাকেন, যা তাদের নগদ প্রবাহে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ASYCUDA সিস্টেমে থাকা এনালিটিক্যাল টুলগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। যদি এগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তবে কর আদায় ও রিফান্ড উভয় প্রক্রিয়াই অনেক বেশি কার্যকর হবে।
এনবিআর চেয়ারম্যানের মতে, টিডিএস হার ধীরে ধীরে কমানো হচ্ছে যাতে ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ কিছুটা হ্রাস পায়। তবে তিনি উল্লেখ করেন, অনেক ক্ষেত্রে এডভান্স ইনকাম ট্যাক্স (AIT) হার ২০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে যায়, যা কার্যত মোট কর্পোরেট ট্যাক্স হারের সমান হয়ে দাঁড়ায়। এই অযৌক্তিক পরিস্থিতি ব্যবসায়ীদের নিরুৎসাহিত করে এবং বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করে।
তিনি খাতভিত্তিক গবেষণার ওপর জোর দিয়ে বলেন, “আমাদের জরুরি ভিত্তিতে গবেষণা করতে হবে কোন খাতে কতটা টিডিএস যৌক্তিক। একেক খাতের মুনাফা ভিন্ন, তাই সবার জন্য এক হারে টিডিএস আরোপ করা ন্যায্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হবে কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা, তবে একই সঙ্গে কর-জিডিপি অনুপাত যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।”
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে বলেন, অনেক দেশে ট্যাক্স রিফান্ড ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে বিলম্বের কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। রিফান্ড না পাওয়ায় তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আটকে যায় এবং ব্যবসার লাভজনকতা কমে যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে কর কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা গেলে কর-জিডিপি অনুপাত উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি তাসকিন আহমেদ বিল্ড-এর সঙ্গে যৌথভাবে টিডিএস প্রক্রিয়া সরলীকরণে কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিল্ড-এর চেয়ারপারসন আবুল কাসেম খান বলেন, বর্তমান ট্যাক্স সিস্টেম এতটাই জটিল যে অনেক প্রতিষ্ঠানকে দুটি পৃথক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হয়। তিনি মনে করেন, জটিল কর কাঠামোই মূলত দেশের কম কর-জিডিপি অনুপাতের অন্যতম কারণ। তিনি বলেন, “সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে আস্থা তৈরি না হলে কর ব্যবস্থায় কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব নয়।”

বিল্ড-এর গবেষণা পরিচালক ড. ওয়াসেল বিন শাদাত তার মূল প্রবন্ধে দেখান, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৩-এর ধারা ১৬৩ অনুযায়ী টিডিএস কার্যত ন্যূনতম কর হিসেবে কাজ করছে, যা একদিকে ব্যবসায়ীদের তারল্য সংকট তৈরি করছে এবং প্রত্যক্ষ কর হারের পরিমাণও কমিয়ে দিচ্ছে, বর্তমানে যা প্রায় ৩৩%।
বেভারেজ খাতের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, নীতি অসঙ্গতি, ন্যূনতম কর ও সম্পূরক শুল্কের কারণে এ খাতে বর্তমানে টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স খুবই উচ্চ, যা গত পাঁচ বছরে ৪২% থেকে বেড়ে ৫৩.৯৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪ সালে শুধু সম্পূরক শুল্ক বেড়ে ৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২১ সালে ছিল ১৫ শতাংশ। ন্যূনতম কর এক বছরে ০. ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।  
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) মালিক সমিতির সভাপতি আলী জামান বলেন, আগে চেকের মাধ্যমে টিডিএস রিফান্ড পাওয়া যেত। কিন্তু এখন প্রক্রিয়াটি ক্রমে আরো জটিল করা হয়েছে।

সাবেক এনবিআর চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, কর-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে হলে এনবিআর ও করদাতা উভয় পক্ষকেই আন্তরিক হতে হবে। বড় বড় ব্যবসায়ী সমিতিগুলোকে নিজেদের আয়ের অন্তত ২% গবেষণায় বিনিয়োগ করারও পরামর্শ দেন তিনি।

কোকা-কোলা বাংলাদেশ বেভারেজেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাদাব আহমেদ খান বলেন, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ থাকলেও জটিল কর নীতি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করছে। তিনি জানান, ২০১৬ সালে বেভারেজ খাতের টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স (TTI) ছিল ৪২%, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪%-এ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক মহাপরিচালক (ডব্লিউটিও সেল) মো. হাফিজুর রহমান বলেন, কর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন করদাতাদের জন্য ভিন্ন ধরনের কর ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও স্নেহাশীষ মাহমুদ অ্যান্ড কো.-এর পার্টনার স্নেহাশীষ বড়ুয়া এফসিএ জানান, অর্থ অধ্যাদেশে এনবিআর ধীরে ধীরে টিডিএস হার কমানোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি মনে করেন, নির্দিষ্ট বিধি জারি হলে রিফান্ড ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে এবং নন-অ্যাডজাস্টেবিলিটি সমস্যাও কমবে। তাঁর মতে, রাজস্ব বৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো ভ্যাট রাজস্ব বাড়ানো।

এনবিআর-এর সদস্য (আয়কর নীতি) একেএম বদিউল আলম মূল প্রবন্ধে উপস্থাপিত রিফান্ড ওয়ার্কফ্লোর প্রশংসা করেন।

সমাপনী বক্তব্যে বিল্ড-এর সিইও ফেরদৌস আরা বেগম বলেন, দেশে আয়কর রাজস্বে টিডিএসের অবদান বেড়ে বর্তমানে ৮৭.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রিফান্ডের পরিমাণ কমে ০.৩৫% থেকে ০.২৪%-এ দাঁড়িয়েছে। অথচ নীতিমালায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে অ্যাডজাস্টেবল টিডিএস ১০% সুদসহ ফেরত দেওয়ার কথা। তিনি উল্লেখ করেন, রিফান্ড প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালুর মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের আস্থা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এতে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা বাড়বে, অন্যদিকে কর আদায়ও আরও টেকসই হবে।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মো. আব্দুল মতিন এফসিএমএ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিকিউরিটি ৩৬০ লিমিটেড; ড. এ.কে.এম. আতিকুল হক, যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়; আলীমুল এহছান চৌধুরী, সভাপতি, অ্যাগ্রিকালচারাল মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ; শঙ্কর কুমার রায়, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন; ও এম. এস. সিদ্দিকী, সিইও, বাংলা কেমিক্যাল।
বিনীত,
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